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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পুত্রের সাহিত্য বিবাদে, সালিসির ব্যবস্থা কিরূপ ) বৈঠকখানায় একঘর ভদ্রলোক হাস্তবদনে উৎফুল্প নয়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া ? হিলেন । আমরা পিতাপুত্রে উঠিয়া অন্দরে মহাবিচারক মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন “ট্রিীলোক অহঙ্কারী হইলে তাহাকে কি বলে ?” আমার মাথা খাইতে, মা একেবারে বলিয়া ফেলিলেন “ঠ্যকারীও বলে, গ্যাদারীও বলে।” আমরা হাসিতে হাসিতে বহিঁবাটীতে আসিলাম । সকলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি হইল ? কি হইল ?” পিতা সাঁটানে মজলিসের মাঝখানে গিয়া রাইট সাহেবের অনুকরণে মেজেতে এক প্রচণ্ড মুষ্টিাঘাত করিয়া, বলিলেন “দাবি ভোর ডিক্রি । গৃহিণী বলিলেন ঠ্যাকারী গ্যাদারী দুই হয়।” হাতের তরঙ্গ উঠিল, হাসির ফোয়ার ছুটিল । এখনও আমার হাসি আসে, হাসির সঙ্গে একটু কান্নাও পায় ; পিতা নাই বলিয়া নয়, পিতা কাহার ও চিরদিন থাকেন না । কিন্তু এরূপ রসামোদ বাঙ্গালা হইতে, যে লোপ পাইতে চলিল, সত্য जऊाछे उiश्icष्ठ दांब्रा उपicभ ।
সার বার্ণিস পীকক তখন হাইকোটের চীফ জাষ্টিস। তিনি বিজ্ঞ বিদ্বান, প্রবীণ, কিন্তু অনেকগুলি ফুলবেঞ্চের বিচারে তিনি একলা একদিকের মত দিলেন, আর অন্যদিকে অন্য সকল জজে জুটিয়া বিপরীত মত দিলেন । আমাদের সংসার ধর্ম্মেয় গৃহস্থালির কথায়, তখন আমরা পাঁচ জন জজ ছিলাম। আমি, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিধবা পিসতুত দিদি, মাতাঠাকুরাণী ও পিতৃদেব । এমন সময়ে সময়ে হইত। যে তত্ত্বতাবাস প্রভৃতি আহার ব্যবহারাদি, কোন গৃহস্থালি কথায় মাতা ভগিনী আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী, আমরা চারিজনে একমত হইলাম, কিন্তু পিতা আমাদের মতে মত দিলেন না। আমাদের বুদ্ধি-সাধ্য-মত র্তাহাকে বুঝাইলেও তাহার মতের পরিবর্তন হইল না। তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না, ক্ষুব্ধ হইতেন না, ক্ষুন্ন হইতেন না ; হাসিতে হাসিতে বলিতেন “আমরা বাঙ্গলার বিচারক সাব বাণিসপীককের জাতি ; তাহার অনুকরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য । আমি এ বাড়ীর চীফজাষ্টিস, তোমাদের সকলের হইতে আমার মত বিভেদ হওয়াই ঠিক, আর তোমাদের মতানুসারে। কার্য্য হওয়াও ঠিক ! তোমরা এক কাট্টা এবং অধিকাংশও বটে।” কাজেই পিতা কর্ত্তা
}, অকর্ত্ত হইয়া থাকিতেন, আমরা কোন কোন স্থলে কর্তৃত্য করিতাম । পিতা যখন রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুচুড়ায় আসিয়া বসিলেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। তখন গ্রাহকের সংখ্যা লইয়া কাগজের সন্মান হইত না ।-কোন খবরের কাগজের খবর যদি গবর্ণমেণ্ট রাখিতেন, অভাব অক্তিযোগ প্রকাশিত হইলে, যদি সেই অভাৰ পূরণ করিতেন, অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন, বা কখন কোন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যগ্রত্যা দেখাইতেন,--তাহা হইলে, সেই
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